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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
VODAS মানিক রচনাসমগ্ৰ
মণি তখন ভেবেচিস্তে সুশীলকে গিয়ে বলে, দ্যাখো, আজ না গিয়ে দুটাে দিন পরে গেলে হয় না ? পরশুর পরদিন ? ওরা আর দুটাে দিন থাকতে চাইছে।
সুশীল বলে, পরশুর প্ররদিন ? বেশ ।
মণি আরও দুদিন এখানে থাকার অনুমতি পেয়েছে।
বিপ্লবীদের এই বিপজ্জনক আস্তানায়। সুশীল খুশি হয়েই এ অনুমতি দিয়েছে। তা, রকম সুবিধে নয় দেখলে স্ত্রীরা এ রকমভাবেই হার মানে, একটা ছোটােখাটাে আপসের মধ্যে। ব্যাপারটা তুচ্ছ, দুদিন আগে আর পরে যাওয়ার প্রশ্ন, আর কিছুই নয় । মণি দুদিন পরে যেতে চাইল এবং তার কথাই রইল। ব্যাস, ব্যাপার গেল চুকে !
সুশীল পাকা লোক, ঝানু স্বামী। বহুকাল ধরে সে তার জীবস্ত সম্পত্তি বিয়ে করা বউটিকে ভোগদখল করেছে, শ্ৰী বশে রাখার কোনো কৌশল তার অজানা নয়। সে একেবারে নরম হয়ে যায়, মণির সঙ্গে প্ৰায় সবিনয়ে কথা বলে।
নরম হতে আর আপত্তি কী, সে সত্যই নিশ্চিস্ত হয়েছে। এ বাড়ির আবহাওয়া আর মণির বিগড়ানো মেজাজ তাকে রীতিমতো চিপ্তিত করে তুলেছিল। একেবারে ত্যাগ করার চরম নোটিশ দিয়েও শেষ পর্যন্ত মণিকে টলানো যাবে কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। এ বাড়ির মানুষগুলির ব্যারাম মারাত্মক রকম ছোঁয়াচে, মাথা বিগড়ে দেয়। মাথা একবার বিগড়ে গেলে তার পক্ষে কিছুই আর অসম্ভব থাকে না, প্ৰাণের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে কথা ও কাজের সামঞ্জস্য রাখা, আদর্শের জন্য লড়াই করা। যেন প্ৰাণে বেঁচে থাকলে একটা ছেড়ে দশটা আদর্শের অভাব হয় ।
ছেলেমেয়ে ডেমনষ্ট্রেশনে যেতই । জিন্দ যখন ধরেছে, এবারের মতো শখ মিটুক, ও বাড়িতে গিয়ে ভালো ছেলে ভালো মেয়ে হয়ে থাকবে । *
সুশীল তাই এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই হয়নি। অসময়ে সপরিবারে এ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, সুযোগ-সুবিধামতো আবার নিজের আস্তানায় ফিরে যাবে !
মণি আশ্চর্য হয় না। আশ্চর্য হবার দশা সে পার হয়ে গেছে। সে শুধু আকুল হয়ে ভাবে যে এই মানুষটার সঙ্গে, এই মানুষটার নিয়ম মেনে, বাকি জীবনটা কাটাব কী করে ?
খবরের কাগজে, অতি বাজে কাগজেও, কী দ্রুত ঘটনা ঘটছে। এ দেশে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটতে চলেছে সন্দেহ নেই, সাধারণ মানুষও সেটা জেনে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের কামনাই বুপ নিতে চলেছে তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও মধ্যন্থের মারফতে, চারিদিকে ফেটে পড়ছে পরিবর্তনকামী মানুষের বিদ্রোহ। চারিদিকে বিদ্রোহ গুমরাচ্ছে, ফেটে পড়ছে-পুলিশ আর সৈন্যের মধ্যে পর্যন্ত এ আগুন ছড়িয়েছে। এমনই অবস্থা দেশের যে নেতা মশায়েরা একটিবার কোমর বেঁধে হাঁক দিলেই ব্রিটিশ শাসন জনতার ফুৎকারে উড়ে যায় !
জনতার ফুৎকারের হালকায় ব্রিটিশ পাছে ঝলসে পুড়ে উড়ে যায়। এই ভয়ে নেতারাই হয়েছে সন্ত্রস্তু, মুশকিল হয়েছে ওইখানে। এত বেশি বিদ্রোহ দেখে নেতারা খুশি নন। বিদ্রোহ হবে মৃদু, অহিংস-আয়ত্তে থাকবে। নইলে নেতৃত্ব থাকে কীসে ?
স্বামীর সাথে আপস করে মণি সংগ্রহে ভোর থেকে মাঝরাত্রি পর্যন্ত দেশের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে বিদ্রোহীদের আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক শোনে।
আর দুটি দিন। দুদিন পরে সব ওলট-পালট হয়ে যাবে। শুধু মিথ্যার গাঢ় অন্ধকার। শুধু ফাঁকি, শুধু জোড়াতালি। সত্যের একটা ঝালকও চোখে পড়বে। R
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